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প্র তীক্ষায়  সিংড়া বাসী

সিংড়ার গ্যাসকূ প: তারেক রহমানের হাতেই পূর্ণতা পাবে কি
বাবার স্বপ্ন?

সাড়ে  চার দশক ধরে নাটোরের সিংড়া য়  অরক্ষিত পড়ে  আছে বিশাল সম্ভা বনাময়  একটি

গ্যাসকূ প। ১৯৭৯ সালে শহীদ প্রে সিডেন্ট   জিয়া উর রহমান এই অঞ্চলে জ্বা লানি নিরাপত্তার যে

স্ব প্ন  বু নেছিলেন, তা আজ চরম অবহেলায়  রুদ্ধ   । বর্ত মান প্র ধানমন্ত্রী  জনাব তারেক রহমানের

কাছে চলনবিলবাসীর প্র ত্যাশা আকাশচু ম্বী  -বাবার রেখে যাওয়া  এই অসমাপ্ত  কাজ তিনি শুরু

করুন। এই কূ প খনন কেবল জ্বা লানি সংকট দূর করবে না, বরং উত্তরাঞ্চলে শিল্প বিপ্ল ব টি য়ে

তৈরি করবে হাজারো মানু ষের কর্মসংস্থা ন। চলনবিলের মানু ষের বিশ্বা  স, পিতার উন্ন য় ন দর্শ নের

যোগ্য উত্তরসূ রি হিসেবে তারেক রহমানের বলিষ্ঠ  পদক্ষেপই পারবে এই জাতীয়  সম্পদের তালা

খু লে নতু ন অর্থ নীতির সূ র্যো দয়  ঘটাতে।

এস.এম জিয়া উর রহমান লেলিন প্র কাশ: ৩ অক্টো বর ২০২৬ ২ মিনিট পাঠ
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বাংলাদেশের জাতীয়  অর্থ নীতির প্রা ণশক্তি   হলো জ্বা লানি। কিন্তু  দেশের উত্তরাঞ্চল, বিশেষ

করে চলনবিল অধ্যু ষিত নাটোর ও রাজশাহী অঞ্চল জ্বা লানি সংকটে এক কঠি ন বাস্ত বতার

মধ্য দিয়ে  যাচ্ছে। এই সংকটের মু খে দাঁ ড়ি য়ে  দীর্ঘ  ৪৪ বছর ধরে সিংড়া র কান্তা নগর-

কয় রাবাড়ি র পরিত্যক্ত   গ্যাসকূ পটি  যেন এক বিশাল আক্ষেপের নাম। ১৯৭৯ সালে দূরদর্শী

রাষ্ট্র  নায় ক শহীদ প্রে সিডেন্ট   জিয়া উর রহমান এই অঞ্চলে গ্যাসের সম্ভা বনা চিহ্নি  ত করে

খননের যে ঐতিহাসিক উদ্যোগ নিয়ে ছিলেন, তা ছিল উত্তরাঞ্চলের শিল্পা য় নের এক স্ব প্ন যাত্রা।

কিন্তু  ১৯৮১ সালে তাঁ র শাহাদাতবরণের পর সেই স্ব প্ন  কেবল ফাইলবন্দি  হয়ে ই রয়ে  গেছে,

আর কোনো সরকার বা রাষ্ট্র  প্র ধান এই সম্পদের পূ র্ণ  সম্ভা বনার সদ্ব্য বহার নিয়ে  ভাবেননি।

ইতিহাস স্বা  ক্ষ্য দেয় , শহীদ জিয়া র শাসনামলে জার্মা নির বিশেষজ্ঞ দল সিংড়া র কয় রাবাড়ি তে

বিপু ল পরিমাণ গ্যাস ও জ্বা লানি তেলের অস্তি ত্বে র কথা জানিয়ে ছিল। পেট্রো বাংলার

তত্ত্বা বধানে তখন প্রা য়  তিন একর জমি অধিগ্র হণ, সড় ক নির্মা ণ এবং কার্যা লয়  স্থা পনের

মাধ্যমে বিশাল কর্মযজ্ঞ পরিচালিত হয়ে ছিল। কিন্তু  দুঃ খজনকভাবে, ১৯৮১ সালের পর রাষ্ট্রী  য়

অবহেলায়  সেই গ্যাসকূ পটি  ধাতব পদার্থ  দিয়ে  সিলগালা করে দেওয়া  হয় । কেন এই জাতীয়

সম্পদকে রুদ্ধ    করা হলো, তা আজও এক অজানা রহস্য। অথচ আজ যখন জ্বা লানি সংকটে

দেশের উৎপাদন খাত মু খ থু বড়ে  পড় ছে, তখন এই পরিত্যক্ত   কূ পটি র গুরুত্ব  বহুগুণ বেড়ে

গেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, মাত্র ৭০ থেকে ৮০ কোটি  টাকা ব্যয়ে  পু নরায়  খনন সম্ভ ব হলে
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সিংড়া র এই কূ পটি  উত্তরাঞ্চলের গ্যাস সংকট মোচনে বিশাল ভূ মিকা রাখতে পারে। এর ফলে

নাটোর-রাজশাহী অঞ্চলে গড়ে  উঠতে পারে নতু ন নতু ন শিল্প কারখানা, নিশ্চিত হতে পারে ১২

থেকে ১৫ হাজার মানু ষের কর্মসংস্থা ন। চলনবিল অঞ্চলের মানু ষের দীর্ঘ দিনের এই দাবি কেবল

স্থা নীয়  কোনো চাহিদা নয় , এটি  এখন একটি  জাতীয়  ইস্যু তে পরিণত হয়ে ছে। বর্ত মান সময়ে

যখন পু রো জাতি এক নতু ন বাংলাদেশের স্ব প্ন  দেখছে, তখন চলনবিলের মানু ষ বু কভরা আশা

নিয়ে  তাকিয়ে  আছেন শহীদ প্রে সিডেন্ট   জিয়া উর রহমানের যোগ্য উত্তরসূ রি, গণমানু ষের নেতা

এবং বর্ত মান প্র ধানমন্ত্রী  জনাব তারেক রহমানের দিকে। বাবার রেখে যাওয়া  যে উন্ন য় ন

কর্মকাণ্ডের চাকা মাঝপথে থেমে গিয়ে ছিল, মানু ষ বিশ্বা  স করে, তারেক রহমানের বলিষ্ঠ  ও

দূরদর্শী  নেতৃ ত্বে ই সেই অসমাপ্ত  কাজ পূ র্ণ তা পাবে। বাবার স্ব প্ন কে বাস্ত বে রূপ দেওয়া র

দায় বদ্ধ  তা এবং দেশের জ্বা লানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়ি ত্ব -উভয়  দিক থেকেই এই

গ্যাসকূ প খনন হতে পারে তারেক রহমানের সরকার গঠনের অন্যতম একটি  মাইলফলক।

চলনবিলের সাধারণ মানু ষ আশা করে, প্র ধানমন্ত্রী র দপ্ত র থেকে এই গ্যাসকূ প খননের বিষয়ে

জরুরি নির্দে শনা আসবে। অবহেলায়  হারিয়ে  যাওয়া  এই জাতীয়  সম্পদকে কাজে লাগিয়ে

উত্তরাঞ্চলের ভাগ্য পরিবর্ত ন এবং জ্বা লানি স্ব  য়ং সম্পূ র্ণ তা অর্জ নে জনাব তারেক রহমানের

হস্ত ক্ষেপই এখন সময়ে র সবচেয়ে  বড়  দাবি। একটি  পরিত্যক্ত   কূ পের খনন কেবল গ্যাস

উত্তোলন নয় , এটি  হবে উন্ন য় নের পথে এক নতু ন অধ্যায়ে র সূ চনা। আমরা চাই, চলনবিলের

বাতাসে এখন থেকে আর ব্যর্থ তার সু র নয় , এখন উন্ন য় নের নতু ন জয়ে র গান বাজুক।
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